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সম্মানিত সালেকিন ভাইয়েরা, ক্কবেলে ইহতেরাম মুআজ্জাজ উলামায়ে 
কেরাম ও সম্মানিত উপস্থিতি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো 
কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে 
নিয়মতান্ত্রিকতা রক্ষা করে ইসলাহি মাহফিলের এই বরকতময় অনুষ্ঠানে 
আসার বসার অংশগ্রহন করার তাওফিক দান করেছেন,আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীনের দরবারে শুকরিয়া হিসেবে বলি আলহামদুলিল্লাহ। পৃথিবীর 
স্বাভাবিক একটা নিয়ম হলো যে ব্যক্তি যেই বিষয়ের উপর মেহনত করে 
মালিক রাব্বুল আলামীন তার মেহনতকে মূল্যায়ন করেন। দুনিয়ার 
মানুষের কাছে যদি অন্য কোনো ব্যাক্তির মেহনতের মূল্যায়ন নাও থাকে 
ত্যাগটাকে মূল্যায়ন করে নাই এটা দুনিয়ায় ক্ষেত্রে হতে পারে।কিন্তু মালিক 
রাব্বুল আলামীন যে যেই বিষয়টার উপর মেহনত করে মালিক রাব্বুল 
আলামীন সেটাকে মূল্যায়ন করেন সেটাকে দামি বানিয়ে দেন।এটা রাব্বুল 
আলামীনের আদত,এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভ্যাস।এজন্য ইবনে 
আসীর রহ. তিনি একটা দামি কথা লিখেছিলেন। (আল কামির ফি আদি) 
নামক কিতাবের ভিতরে অত্যন্ত চমৎকার একটা কথা তিনি নকল করে 
ছিলেন।সেই কথাটা ছিল এরকম "পৃথিবীর কোনো আত্মত্যাগ বৃথা যায় না 
"পৃথিবীর কোনো আত্মত্যাগ বৃথা যায় না "।যে যেখানেই মেহনত করুক 
সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবশ্যই মূল্যায়ন করবেন। পৃথিবীর মানুষ 
যখন লোহার উপর মেহনত করেছে তখন এই লোহা দামি হয়ে গেছে। 
কাঠের উপর মেহনত করেছে কাঠ দামি হয়ে গেছে। বালুর উপর মেহনত 
করেছে বালু দামি হয়ে গেছে। যখন যেই জিনিসটার উপর যে মেহনত 
করছে এই মেহনতের কারণেই সেই জিনিসটা কি হয়ে গেছে? দামি হয়ে 
গেছে। এটাই স্বাভাবিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদত,এটা আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীনের অভ্যাস। মেহনত যেই জায়গাটায় হয় সেই 
জায়গাটাকে মহান রাব্বুল আলামীন দামি বানিয়ে দেন। মালিক আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীনকে কোনো ব্যক্তি যদি পাওয়ার জন্য মেহনত করে 
তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই ব্যক্তিকেও দামি বানিয়ে দেন এবং 
আল্লাহকে পাওয়ার জন্য শুধু মেহনত করল এই ব্যক্তিই শুধু দামি হলো না 


পৃথিবীতে এমনও অনেক ঘটনা আছে একজন আরেকজনকে পাওয়ার 
জন্য মেহনত করছে কিন্তু সে তাকে পায় নাই সেখান থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে 
আসতে হয়েছে।দুনিয়ার এমন অনেক ভালোভাসা আছে যে একপক্ষ 
থেকে প্রচন্ড ভালোভেসে গেছে কিন্তু অপর পক্ষ থেকে সারা আসে নাই। 
অপর পক্ষ থেকে সামান্য পরিমাণ কি আসে নাই সারা আসে নাই।সংবাদ 
আসেনাই, গ্রহণ করার প্রস্তাব আসে নাই। একপেশি ভালোভাসা সারা 
জিন্দেগীতেই ছিল। এমন অনেক ভালো ভাসা আছে।কিন্তু মালিক রাব্বুল 
আলামীনের ভালোভাসার ক্ষেত্রে এত দামী একটা জিনিস এই পথে যে 
চলবে সে ত দামিও হবে সাথে সাথে মালিকরে ভালো ভেসে কেউ নৈরাশ 
হবে না। মালিক তার ডাকে আবশ্যই সারা দিবেন। আবশ্যই তার ডাকে 
সারা দিবেন।তাইলে দুনিয়ার মানুষকে ভালোবাসে পাওয়া না পাওয়ার 
সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু মালিকের সাথে ভালোভাসার বিষয়টা এমন যে 
এইটা ব্যর্থ হওয়ার কোনো পথ নেই সেখানে মালিকের সাথে সম্পর্ক 
অবশ্যই হয়ে যাবে।এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে পাওয়ার মেহনত 
সবচেয়ে দামি একটা মেহনত।আল্লাহকে পাওয়ার মুজাহাদা সবচেয়ে দামি 
একটা মুজাহাদ।কারণ এই মুজাহাদা যে করবে সে দামি হয়ে যাবে দ্বিতীয় 
নাম্বার মালিক রাব্বুল আলামীনকে সে পেয়েই যাবে। মালিক রাব্বুল 
আলামীনকে সে পেয়েই যাবে। এজন্য এই পথের পথিকের কোথাও 
কোনো ব্যর্থতা নেই।এই পথের পথিকের কোথাও কোনো ধরণের ব্যর্থতা 
নেই।সে সফল সে সবজায়গাতেই সফল। তার ভিতরে ব্যর্থতা বলতে কিছু 
নাই। আজকে আমাদের দেখা যায় যে আমরা দুনিয়ার মানুষ বিভিন্ন বস্তুর 
পিছনে যে পরিমাণ মেহনত মুজাহাদাটা করে থাকি আমাদের মালিক 
রাব্বুল আলামীনকে পাওয়ার জন্য সেই ধরণের মেহনত মুজাহাদাটা 
আমরা করে থাকি না।এই জায়গাতে আমাদের অলসতা চলে আসে। এই 
জায়গায়র ভিতরের আমাদের সীথিলতা চলে আসে।এই জায়গাতে এসে 
আমরা ধোকার মধ্যে পরে যাই। কারণ আমরা সবাই নগদে বিশ্বাসী | 
বাকিতে বিশ্বাসী না। মালিকের ভালোবাসা ত হলো উজার করে দেওয়া। 
বাকিতে এক মালিকের ভালোভাসা আর এই কারণেই আমাদের ভিতরে 
দেখা যায় যে নগদে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে যে বস্তটা চোখের সামন 
আছে, যেটাকে ধরতে পারতেসি সামান্য একটু আনন্দ ফুর্তি হচ্ছে সেটার 
পিছনেই লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি।অথচ যে মালিক রাব্বুল আলামীন যাকে 
ভালোবাসলে অনন্ত কালের সুখ পাওয়া যাবে সেই মালিকের সন্তুষ্টির 
জায়গা জান্নাত পাওয়া যাবে আর এই মালিককে যেহেতু দেখা যায় না 
বিষয়গুলো যেহেতু পরকাল ভিত্তিক এজন্য মেহনতের সেই ফলাফল টা 
যেহেতু আমরা দেখিও না এবং তার পিছনে আমাদের মেহনতটাও যথাযথ 
হয় না।অথচ মালিকের পিছনে যদি কেউ ছুটে তার ব্যর্থতা নাই। তার 
ব্যর্থতা নাই।এই পথের পথিকের কোথাও কোনো ব্যর্থতা নেই। পৃথিবীতে 
যাকে আমি ভালোভাসলাম পাইতেও পারি নাও পাইতে পারি আমার উপর 
সন্তুষ্ট থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। সে সারাজীবন আমার সাথে 
থাকবে এটাতো কখনোই হতে পারে না। দুনিয়ার কোনো ভালোভাসার 


ক্ষেত্রে সবসময় থাকবে এটা কখনোই হতে পারে না। মৃত্যুর মাধ্যমে 
একসময় না একসময় বিচ্ছেদ চলেই আসবে। মৃত্যুর মাধ্যমে একসময় না 
একসময় বিচ্ছেদ চলেই আসবে। তো মালিকের সাথে যে ভালোভাসা 
এখানে কোনো বিচ্ছেদ নাই। এখানে শুধু মিলন,এখানে শুধু আনন্দ, 
এখানে শুধু ফুর্তি, পাওয়ার আনন্দ হারানোর কোনো ভয় নাই।এজন্য 
অথচ এই জায়গাটায় আমাদের মেহনতটা কমে গেছে। এই জায়গাতেই 
আমাদের মুজাহাদা টা কমে গেছে। এই জায়গাতে আমাদের শ্রম আমাদের 
সবকিছুটাই নষ্ট হয়ে গেছে। যার কারণে মালিকরে পাওয়ার জন্য যথাযথ 
ভাবে মেহনত করতাছি না। আল্লাহ কে পাওয়ার জন্য ওই মেহনতটা হচ্ছে 
না। আমাদের বড়রা যারা ছিলেন তারা মালিকরে পাওয়ার জন্য মালিকরে 
খুশি করার জন্য কি পরিমাণ মেহনত মুজাহাদা করছেন কি পরিমাণ 
মেহনত মুজাহাদা করতেন কল্পনাও করা যায় না যে এত বেশি পরিমাণ 
মেহনত মুজাহাদা করতেন। আজকের যুগে আমরা কল্পনাও করতে পারি 
না।কুতুবুল ইরশাদ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. মাদানী রহ.র দুই ভাই 
হোসাইন আহমদ আর আহমদ। দুই ভাই ছিলেন উনারা বড় ভাইয়ের নাম 
ছিল আহমদ আর উনার নাম ছিল হোসাইন আহমদ। এই ছিল দুই ভাই। 
এই দুই ভাই কুতুবুল ইরশাদ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি বহ.এর কাছে বায়াত 
হয়েছেন।দুইজনেই বায়াত হওয়ার পরে দুইজনেই মেহনত মুজাহাদা করে 
যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. চিঠি লিখে পাঠাইলেন 
হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. কাছে "তুমি আমার কাছে চলে আসো। 
কয়েকদিন গাঙ্গুহতে থেকে যাও।চিঠি লিখেছেন ছোট ভাই মাদানী রহ. এর 
কাছে বড় ভাই যখন বিষয়টা জানলেন শায়েখ ত ওকে যেতে বলেছেন 
আমাকে যেতে বলেননি তার ভিতরে অস্থিরতা তৈরি হয়ে গেছে। হযরতের 
কাছে সে যাবে আমি যেতে পারবোনা এটা ত হয় না।তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন 
যে আমি যেকোনো ভাবেই হোক আমি সেখানে যাবো। মাদানি রহ. এর 
পরিবার তখন মদিনায় ছিল প্রচন্ড অভাব অনটনের মধ্যে সেখানে ছিল। 
কখনো কখনো এমনও হত এক মুষ্টি ডাউল পানির মধ্যে দিয়ে সেই 
পানিটাকে ঝাল দেওয়া হতো রুটি চাউল খেজুর এ ধরণের খাবারও হতো 
না। ডালে বেশি পরিমাণ পানি দিয়ে যে ডালটা হতো সেটা প্লাস ভরে ভরে 
উনারা খাইতেন। এটাই ছিল উনাদের খাবার। এত পরিমাণ কষ্ট করতেছিল 
মদিনার ভিতরে থেকে এই মাদানী রহ.এর পরিবারটা। সেখানে খেজুরের 
ব্যবসা আরম্ভ করতে চাচ্ছিলেন আর এ টাইমটায় রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি 
রহ. এর কাছ থেকে আওয়াজ আসলো যে মাদানী রহ. যেন উনার কাছে 
আসে। এখন বড় ভাই মাদানী রহ.এবং বাবা হাবিবুল্লাহ রহ. তিন জনে 
বসে পরামর্শ করলেন যেহেতু রশিদ গাঙ্গুহি রহ. যাওয়ার কথা বলেছেন 
মাদানী কে তাই মাদানী যেন চলে আসে আর বড় ভাই থেকে যাক। 
পরিববারের হালটা যেন ধরে। কিন্তু বড় ভাইয়ের হৃদয়েরে মধ্যে শায়েখর 
কাছে যাওয়ার জন্য হৃদয়ে মাঝে এত অস্থিরতা তৈরি হয়েছে এত 
অস্থিরতা যে কোনো ভাবেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছেন না।শেষ 


পর্যন্ত সবকিছুকে বাদ দিয়ে পরিবার পরিজন দায়িত্ববোধ সবকিছুকে বাদ 
দিয়া মাদানী রহ.এর বড় রাতের আধারে কিছু টাকা নিয়া তিনি মদিনা 
থেকে মন্কায় চলে আসলেন, জেদ্দায় চলে আসলেন। যে বন্দর থেকে 
জাহাজ চলতো সেই ভারতে আসতো। এই জাহাজের জন্য তিনি এখানে 
চলে আসলেন পরিবার পরিজন সবকিছুকে বাদ দিয়া। ইশক আর প্রেম 
আর ভালোবাসা এত বেশি পরিমাণ তার হৃদয়ের মাঝে তৈরি হয়েছে যে 
নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না।এখন যখন মাদানী রহ. এর আব্বা 
হাবিবুল্লাহ রহ. বিষয় টা জানলেন তখন তিনি মাদানী রহ. এর বড় ভাইকে 
ফিরাইয়া আনার জন্য এবং তার সঙ্গ দেয়ার জন্য মাদানী রহ কে কিছু 
টাকা দিয়া পাঠায় দিছেন যে তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও একে নিয়ন্ত্রণ কর। 
মাদানী রহ.অভাব অনটনের এই সময়টার ভিতরেই কিছু টাকা নিয়া তিনি 
মদিনা থেকে মক্কায় চলে আসলেন।চলে আসার পর যখন সেই বন্দরে 
গেছেন সেই বন্দরে যাওয়ার পর জানতে পারলেন যে এখনও পর্যন্ত 
জাহাজ নাই উনি যাইতে পারেন নাই, উনি বন্দরে আছেন। উনাকে তালাশ 
করে পাইছেন, এই সময়টার ভিতরে হজের সময় চলে আসলো, দুই ভাই 
পরামর্শ করে চলো একটা কাজ করি হজের কাজটা শেষ করি।দুইজনে 
আসার পর দেখলেন যে জেদ্দা থেকে মুম্বাই পর্যন্ত যে জাহাজ এটার যে 
পরিমাণ ভাড়া হাজিদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এই পরিমাণ ভাড়া 
উনাদের কাছে নাই এখন উনারা এই জাহাজে আসতেও পারবেন না 
অপেক্ষায় ছিলেন কি করা যায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর 
জানতে পারলেন যে পালতোলা নৌকা যেটা আছে পালতোলা নৌকা এই 
ধরনের লঞ্চ যাবে সেই মুম্বাই পর্যন্ত সেই আরব সাগর পাড়ি দিয়া সেই 
সমুদ্র পাড়ি দিয়া এমন একটা জাহাজ দিয়া যাবে সেটা অনেক বড় একটা 
রিষ্কের কাজসে সারাজীবন আমার সাথে থাকবে এটাতো কখনোই হতে 
পারে না। দুনিয়ার কোনো ভালোভাসার ক্ষেত্রে সবসময় থাকবে এটা 
কখনোই হতে পারে না। মৃত্যুর মাধ্যমে একসময় না একসময় বিচ্ছেদ 
চলেই অ:গসবে। মৃত্যুর মাধ্যমে একসময় না একসময় বিচ্ছেদ চলেই 
অগসবে। তো মালিকের সাথে যে ভালোভাসা এখানে কোনো বিচ্ছেদ নাই। 
এখানে শুধু মিলন,এখানে শুধু আনন্দ, এখানে শুধু ফুর্তি, পাওয়ার আনন্দ 
হারানোর কোনো ভয় নাই।এজন্য মালিক রাব্বুল আলামীনের 
ভালোভাসার পিছনে আমাদের ছুটা দরকার অথচ এই জায়গাটায় 
আমাদের মেহনতটা কমে গেছে। এই জায়গাতেই আমাদের মুজাহাদা টা 
কমে গেছে। এই জায়গাতে আমাদের শ্রম আমাদের সবকিছুটাই নষ্ট হয়ে 
গেছে। যার কারণে মালিকরে পাওয়ার জন্য যথাযথ ভাবে মেহনত 
করতাছি না। আল্লাহ কে পাওয়ার জন্য ওই মেহনতটা হচ্ছে না। আমাদের 
বড়রা যারা ছিলেন তারা মালিকরে পাওয়ার জন্য মালিকরে খুশি করার 
জন্য কি পরিমাণ মেহনত মুজাহাদা করছেন কি পরিমাণ মেহনত মুজাহাদা 
করতেন কল্পনাও করা যায় না যে এত বেশি পরিমাণ মেহনত মুজাহাদা 
করতেন। আজকের যুগে আমরা কল্পনাও করতে পারি না।কুতুবুল ইরশাদ 


রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. মাদানী রহ.র দুই ভাই হোসাইন আহমদ আর 
আহমদ। দুই ভাই ছিলেন উনারা বড় ভাইয়ের নাম ছিল আহমদ আর 
উনার নাম ছিল হোসাইন আহমদ। এই ছিল দুই ভাই।এই দুই ভাই কুতুবুল 
হওয়ার পরে দুইজনেই মেহনত মুজাহাদা করে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় রশিদ 
আহমদ গাঙ্গুহি রহ. চিঠি লিখে পাঠাইলেন হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. 
কাছে "তুমি আমার কাছে চলে আসো। কয়েকদিন গাঙ্গুহতে থেকে যাও। 
চিঠি লিখেছেন ছোট ভাই মাদানী রহ. এর কাছে বড় ভাই যখন বিষয়টা 
জানলেন শায়েখ ত ওকে যেতে বলেছেন আমাকে যেতে বলেননি তার 
ভিতরে অস্থিরতা তৈরি হয়ে গেছে। হযরতের কাছে সে যাবে আমি যেতে 
পারবোনা এটা ত হয় না।তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি যেকোনো ভাবেই 
হোক আমি সেখানে যাবো। মাদানি রহ. এর পরিবার তখন মদিনায় ছিল 
প্রচন্ড অভাব অনটনের মধ্যে সেখানে ছিল।কখনো কখনো এমনও হত 
এক মুষ্টি ভাউল পানির মধ্যে দিয়ে সেই পানিটাকে ঝাল দেওয়া হতো রুটি 
চাউল খেজুর এ ধরণের খাবারও হতো না। ডালে বেশি পরিমাণ পানি 
দিয়ে যে ডালটা হতো সেটা গ্লাস ভরে ভরে উনারা খাইতেন। এটাই ছিল 
উনাদের খাবার। এত পরিমাণ কষ্ট করতেছিল মদিনার ভিতরে থেকে এই 
মাদানী রহ.এর পরিবারটা। সেখানে খেজুরের ব্যবসা আরম্ভ করতে 
চাচ্ছিলেন আর এ টাইমটায় রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. এর কাছ থেকে 
আওয়াজ আসলো যে মাদানী রহ. যেন উনার কাছে আসে। এখন বড় 
ভাই মাদানী রহ. এর বাবা হাবিবুল্লাহ রহ. তিন জনে বসে পরামর্শ 
করলেন যেহেতু রশিদ গা্গুহি রহ. যাওয়ার কথা বলেছেন মাদানী কে 
তাই মাদানী যেন চলে আসে আর বড় ভাই থেকে যাক। পরিববারের হালটা 
যেন ধরে। কিন্তু বড় ভাইয়ের হৃদয়েরে মধ্যে শায়েখর কাছে যাওয়ার জন্য 
হৃদয়ে মাঝে এত অস্থিরতা তৈরি হয়েছে এত অস্থিরতা যে কোনো ভাবেই 
নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছেন না। শেষ পর্যন্ত সবকিছুকে বাদ দিয়ে 
পরিবার পরিজন দায়িত্ববোধ বাদ দিয়ে মাদানী রহ এর বড় ভাই রাতের 
আধারে কিছু টাকা নিয়া তিনি মদিনা থেকে মক্কায় চলে আসলেন। 
জেদ্দায় চলে আসলেন। যে জেদ্দা বন্দর থেকে জাহাজ চলতো সেই 
ভারতে আসতো এই জাহাজের জন্য তিনি এখানে চলে আসলেন, 
পরিবার পরিজন সবকিছুকে বাদ দিয়া। এশক আর প্রেম আর ভালোবাসা 
এত বেশি পরিমাণ তার হৃদয়ে ভিতরে তৈরি হয়েছে যে নিজেকে আর 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না।এখন যখন মাদানী রহ এর আব্বা হাবিবুল্লাহ 
রহ. বিষয় টা জানলেন তখন তিনি মাদানী রহ. এর বড় ভাইকে ফিরাইয়া 
আনার জন্য এবং তার সঙ্গ দেওয়ার জন্য মাদানী রহ.কে কিছু টাকা দিয়া 
পাঠায় দিছেন যে তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও একে নিয়ন্ত্রণ কর।মাদানী রহ. 
অভাব অনটনের এই সময়টার ভিতরে আবার কিছু টাকা নিয়া তিনি 
মদিনা থেকে মক্কায় চলে আসলেন।চলে আসার পর যখন ওই বন্দরে 
গেছেন,সেই বন্দরে যাওয়ার পর জানতে পারলেন যে এখনো পর্যন্ত 


করে পাইছেন, তালাশ করে পাওয়ার পরে এই সময়টার মাঝে হজের 
সময় চলে আসলো।দুই ভাই পরামর্শ করলেন যে চলো এক কাজ করি 
হজের কাজটা শেষ করি। দুইজনে মিলে হজ করলেন। হজ করার পর 
আবার জেদ্দায় আসলেন। জেদ্দায় আসার পর দেখলেন যে আসলে সেই 
জেদ্দা থেকে মুম্বাই পর্যন্ত যে জাহাজ এটার যে পরিমাণ ভাড়া হাজিদের 
জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এই পরিমাণ ভাড়া উনাদের কাছে নাই। এখন 
উনারা এই জাহাজে আসতেও পারবেন না অপেক্ষায় ছিলেন যে কি করা 
যায় দীর্ঘ কিছু দিন অপেক্ষা করার পর জানতে পারলেন যে জেদ্দা থেকে 
পালতোলা নৌকা যেটা আছে এই ধরণের পালতোলা লঞ্চ সেটা যাবে সেই 
মুম্বাই পর্যন্ত । সেই আরব সাগর পাড়ি দিয়া সেই সমুদ্র পাড়ি এমন একটা 
জাহাজে করে যাওয়া অনেক বড় একটা রিষ্কের কাজ। অনেক বড় একটা 
ভয়ংকর সফর,দুর্বোদ্ধ অনেক লম্বা একটা কষ্টকর পথ।এই সফরই উনারা 
নির্বাচন করলেন। যেতে হবে ত শায়েখের কাছে। হযরত ডাকছেন ব্যস 
এরপর আর কোনো কথা নাই। ব্যস এই দুই জন সেখানে দুই টাকা করে 
দুটি টিকেট কেটে রওনা দিয়ে দিলেন। একদিন দুদিন না দীর্ঘ চারমাস 
পর্যন্ত সমুদ্রে সফর করে উনারা ওই লঞ্চের মধ্যে থেকে উনারা মুম্বাই এসে 
পৌছান। তাহলে চিন্তা করে দেখুন, নদীতে রইলেন সমুদ্রে রইলেন দীর্ঘ 
চারমাস পর্যন্ত। এখানে কি পরিমাণ কষ্ট হয়েছে -মাদানী রহ এর জীবনী 
যদি পড়া হয় সেখানে দেখা যায় যে মানুষ মারা গেছে এখন দাফনের 
কোনো ব্যবস্থা নাই। ওই,গাসল করাইয়া নৌকার মাঝে জানাজার নামাজ 
পইড়া সমুদ্রের মাঝে ফেলে দেয়া হইছে। এইভাবে লম্বা চারমাস সফর করে 
এরপর আসছেন। এইজন্য, ভাই,আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মেহনত। আমরা 
ত মেহনত করার জন্য রাজি না, মেহনতের জন্য প্রস্তুতি নেই না।আর 
এইখানে এই ব্যক্তির মেহনতের কথা চিন্তা করে দেখি, মেহনতের অবস্থা টা 
চিন্তা কইরা দেখি দীর্ঘ চারমাস পর্যন্ত এমন একটা পালতোলা নৌকাতে 
আসা কত কষ্ট কর একটা ব্যাপার। আমরা অনেক জায়গায় বিবেক দিয়া 
চলতে চাই, সবজায়গায় বিবেক চলে না। মালিকের ভালোবাসার ক্ষেত্রে 
বিবেক চলে না আবেগটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জীবনের 
ক্ষেত্রে মানুষের জীবনে চলার ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় বিবেকেরও 
প্রয়োজন আছে আবেগ দিয়ে চলে না। তবে কিছু জায়গা এমন আছে 
যেখানে বিবেক না সেখানে আবেগ দিয়েই চলতে হয়। সেখানে আবেগের 
মূল্যায়নটাই বেশি।বিবেকের বিষয় গুলি সেখানে দেখা যায় না।বিবেকের 
দ্বারা চলার ক্ষেত্রে সেখানে কখনোই সফলতা অর্জন করা যায় না। মালিক 
আলামীনকে পাওয়ার জন্য মেহনত, এখানে বিবেক নয় সেখানে আবেগের 
বিষয় টা দেখতে হয়।সেখানে মুহাব্বতের বিষয়টাকেই প্রাধান্য দিতে হয়।ত 
দীর্ঘ চারমাস পর্যন্ত মেহনত করে তারপর এখানে আসছেন। আসার পর 
মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উনাদের জন্য রাস্তাকেও খুলে দিয়েছেন। 
পরবর্তীতে এই লাইনে আগে বাড়াটাকে সহজ করে দিয়েছেন। এই যে এক 
মেহনত এক মুজাহাদা এটা হলো সবচেয়ে বড় একটা জিনিস। মালিকের 


ওয়াদা রয়ে গেছে"যে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মেহনত করবে মালিক 
তাকে ব্যর্থ করবেন না মালিক অবশ্যই তাকে রাস্তা দেখাই দিবেন।মালিক 
এটা ওয়াদা করছেন। এক কুতুবে আলম শায়খুল ইসলাম মাদানী রহ. 
বিষয় টা এমন না সায়্যিদুত তায়েফা হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরের মক্কী 
রহ. এর জীবনীটাও যদি আমরা পড়ি সেখানেও ত আমরা দেখতে পারবো 
এক মেহনত আর মুজাহাদার বিষয়। ওনি ছাত্র জীবনেই বায়াত হয়ে 
গেছিলেন। আমাদের আকাবীরদের বিভিন্ন :: তরজ্:; আর পদ্ধতি ছিল। 
আমাদের আকাবিরদের মধ্যে অনেকেই ছাত্রদেরকে বায়াত করতেন না। 
এটার পিছনে হেকমত ছিল এটা যে আসলে আমল করতে গেলে মজা 
পাওয়া যায়, আমলের ক্ষেত্রে অনেক সময় মজা পাওয়া যায়। ত মানুষ যে 
জায়গাটায় মজা পায় এটার পিছনেই পড়ে থাকে। তাহলে এলেম অর্জনের 
জন্য কষ্ট করা লাগে আমলের মধ্যে মজা পাওয়া যায়। ত অনেক সময় 
ছাত্ররা যদি বায়াত হয়ে যায়। তাহলে এইক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা পড়ার 
কষ্টটা না করে আমলের মধ্যে মজার মধ্যে চলে আসে। এতে করে সে 
ভালো আলেম হতে পারবে না। তার একাগ্রতা লেখাপড়া থেকে ভিন্ন দিকে 
চলে যাবে। এজন্য আমাদের আকাবির যারা ছিলেন তারা অনেক ক্ষেত্রে 
ছাত্রদেরকে বায়াত করতেন না।যেন তারা বায়াত থেকে দূরে থাকে আগে 
লেখাপড়া করুক। আগে আলেম হোক। আলেম হওয়ার পর বায়াতের 
বিষয়টাকে রাখা হবে এটাই ছিল আমাদের অনেক আকাবিরদের তরজ্‌ ও 
পদ্ধতি। আবার অনেক আকাবিররা এমন ছিলেন যে সময়ে যে পতন 
চলতাছে এ অবস্থার ভিতরে শুধু লেখাপড়ার দ্বারা একজন ছাত্রের 
মানসিকতা তৈরি হচ্ছে না।শুধু কাগজের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পাল্টিয়ে 
বৎসরের পর বৎসর অতিক্রম করে এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসেই সে 
যেতে পারছে কিন্তু যে চিন্তা চেতনা তার ভিতরে আসার দরকার ছিল 
আমলের যে জজবা তার ভিতর আসার দরকার ছিল। এটা তার তৈরি 
হচ্ছে না। সুতরাং এক্ষেত্রে তাকে বায়াত করে নেওয়ার কারণে ছেলেটা 
নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে আমাদের আকাবির 
ছাত্রদেরকেও বায়াত করে নিতেন। যাতে করে সে কিছুটা হলেও আমলের 
সাথে থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলতে পারে। গুনাহ থেকে মুক্ত হতে 
পারে। সাথী সঙ্গীরা গল্পের মধ্যে থেকে যে সময় ব্যয় করে এই সময়টা সে 
জিকিরের মধ্যে কাটায় দিল। অন্যরা যেভাবে লাগামহীন ভাবে চলতাছে 
তার ভিতরে যেন একটা লাগামহীনতার বন্দন মুক্ত না হয়ে তার ভিতর যেন 
একটা নিয়ন্ত্রিত জীবন চলে আসে। এজন্যই আমাদের আকাবিররা অনেক 
সময় ছাত্রদেরকে বায়াতনকরে নিতেন।ওই হিসেবে সায়্যিদুত তায়েফা 
হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. ছাত্র জীবনে বায়াত হয়ে গেছিলেন। 
ছাত্র জীবনে বায়াত হওয়ার পর তিনি সেখানে মেহনত মুজাহাদা করা 
আরম্ভ করলেন। মেহনত মুজাহাদা করে যখন আগে বাড়তেছেন আগে 
বাড়তেছেন, কয়েক বছর শায়েখের কাছে যাতায়াত করতেছেন। শায়েখের 
কাছে পড়ে আছেন আর মেহনত মুজাহাদা করতেছেন আর এলেম অর্জন 
করেতেছেন,কিছু দিন পর শায়েখ ইন্তেকাল করেছেন। তো কিছুদিন পর 


যখন শায়েখ ইন্তেকাল করছেন এখানে শায়েখের ইন্তেকালের ব্যপারটা 
উনার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর একটা ব্যপার হয়ে দাড়াইছে। এর আগেও 
আমি এই কথাটা বলেছিলাম তাসাউফের ময়দানে চলার জন্য দুইটা 
পাথেয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দুইটা বস্তু যদি কারো ভিতরে পাওয়া না যায় 
তাসাউফের ময়দানে কোনো ব্যক্তি আগে বাড়তে পারবে না। পীর মুরিদীর 
লাইনে কখনোই সে আগে বাড়তে পারবেনা যদি দুইটা বৈশিষ্ট্য কোনো 
ব্যক্তি অর্জন করতে না পারে। এক নাম্বার হলো শায়েখের প্রতি চরম 
পর্যায়ের মোহাব্বত। সর্বোচ্চ পর্যায়ের মোহাব্বত। নিজের থেকে বেশি 
পরিমাণ মোহাব্বত যদি কোনো ব্যক্তি শায়েখকে করতে না পারে তাহলে 
এই ব্যক্তি তাসাউফের ময়দানে কখনোই আগে বাড়তে পারবে না। তার 
জীবনের সবকিছু তার শায়েখকে অবলম্বন করে হতে হবে। মাকসাদ 
শায়েখ না শায়েখের মাধ্যমে মালিক আল্লাহকে পাওয়া। তো যেহেতু শায়েখ 
হলো মালিক আল্লাহকে পাওয়ার ক্ষেত্রে আমার মাধ্যম। তাই শায়েখের 
প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের মোহাববত তৈরি না হবে,ভালোবাসা তৈরি না হবে, 
ত্যাগ কুরবানি তৈরি না হবে তো সে ই ব্যক্তি কোনোদিন আগে বাড়তে 
পারবে না। দ্বিতীয় নাম্বার নিয়মিত অজিফা আদায়। নিয়মিত অজিফা 
আদায় করা। অজিফা আদায় করলো না জিকির দেয়া হলো জিকির 
আদায় করে নাই ছয় তসবির মধ্যেই সারাজীবন কাটায় দিছে বারো 
তসবিহ পর্যন্ত যাইতে পারে নাই। ইসমে জাত পর্যন্ত যাইতে পারে নাই, 
মোরাকাবা পর্যন্ত যাইতে পারে নাই। পাচন পাছ পর্যন্ত যাইতে পারতেছেনা, 
জিরুরে ক্ললবি পর্যন্ত যাইতে পারতেছেনা। সে জিকিরের লাইনে আগে 
বাড়ে না তাহলে এই ব্যক্তিও কখনো কি করতে পারবে না? আগে বাড়তে 
পারবে না। জিকির আদায় করে না আগে বাড়তে পারবে না। তাইলে এই 
লাইনে চলার জন্য দুইটা জিনিস হলো সবচেয়েগুরুত্বপূর্ণ -এক নাম্বার 
জিনিস হলো শায়েখের প্রতি মোহাব্বত আর যে জিনিসটা মোহাব্বত দাবি 
করার জিনিস না। কাউকে বললাম আমি তোমাকে ভালোভাসি। 
একজায়গায় আবেগ বাড়াইতে বাড়াইতে বললাম আমি তরে ভালোভাসি 
পারলে ঠেকা। না আমি তরে ভালোভাসি কি পারলে ঠেকা। দাবি করার 
জিনিস না। ভালোভাসা কি দাবি করার জিনিস না। ভালোবাসা হলো 
প্রমাণের জিনিস। ত ভালোভাসা হলো প্রমাণের জিনিস। শুধু দাবি করলাম 
আমি অমুকরে ভালোভাসি এটা কোনোদিন গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা 
জীবনের পরতে পরতে প্রমাণ করতে হবে যে আমি তাকে ভালোভাসি। 
আমি তাকে ভালোভাসি। এই মানুষটা আমার ভালোবাসার মানুষ। 
জীবনের পরতে পরতে যে প্রমাণ দিয়ে যেতে পারবে ।এটা হলো 
ভালোভাসার বহিঃপ্রকাশ। এজন্য এ কথাটাকে ভালোভাবে মনে রাখতে 
হবে যে ভালোবাসাটা দাবির জিনিস না ভালোবাসাটা হলো প্রমাণের 
জিনিস। আর এই প্রমাণটা জীবনের প্রতিটা পরতে পরতে দিয়ে যেতে 
হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম নবিকে (ছল্লালহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) কি পরিমাণ ভালোবাসতেন। সকল সাহাবায়ে কেরামই ত 
নবিকে ভালোভাসতেন। এর মাঝে বৈচিত্র্যময় গুণের অধিকরি ছিলেন 


আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর 
রাদিআল্লাহু আনহু শেষ বয়সে, বুড়া হয়ে গেছেন। অসুস্থতা শরীরের মাঝে 
বাসা বাধছে। অনেকগুলো অসুস্থতা গায়ের মধ্যে আসছে তার মধ্যে একটা 
প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা।এটা ছিল তার একটা রোগ।যে কিছুক্ষন 
পরপরই প্রস্রাব হতো প্রস্রাব কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। একবার 
আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু তিনি মদিনা থেকে মন্কাতে 
হজের সফরে যাচ্ছেন। তো হজের সফরে তিনি যখন যাচ্ছেন এই সফরে 
যাওয়ার পথে তিনি একটা জায়গায় উট থেকে অথবা ঘোড়া থেকে নেমে 
সেই জায়গায় প্রস্রাব করলেন। প্রস্রাব করার পর তিনি আবার উটের 
উপরে উঠে আবার কাফেলার সাথে রওনা দিলেন। কিছুক্ষন পরেই 
সেখানে গিয়ে কাফেলাকে বললেন এখানে থামো।কাফেলাকে থামতে 
বললেন। কাফেলা সেখানে থামলো। থামার পর তিনি একটা নির্ধারিত 
জায়গায় গিয়ে বসলেন। বসার পর সেখানে প্রস্রাব হয়নাই অল্প একটু 
আগেই প্রস্রাব করছেন।এই জায়গাতে প্রস্রাব হয়নাই , এই জায়গাতে তিনি 
কি করছেন আনছেন।সেখানে প্রস্রাবের বাহানা করছেন। প্রস্রাবের বাহানা 
করে টিলা নিয়ে তিনি সেখানে দাড়াইছেন। কিছুক্ষণ সেখানে হাটাচলা 
করছেন। অথচ প্রস্রাব হয়নাই। প্রস্রাব না করেই এই জায়গাতে নামছেন, 
করছেন। হাটাচলা করে তিনি আবার আইসা ঘোড়া অথবা উটের উপরে 
উঠে গেছেন। তো যখন ঘোড়া বা উটের উপর উঠে গেছেন এমতাবস্থার 
ভিতরে তার কাফেলার সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করলো আপনিতো অল্প একটু 
আগেই প্রস্রাব করছিলেন।এখন এই জায়গাতে প্রস্রাবের বাহানা টা কেন 
করলেন। এখানে ত আপনার প্রস্রাব ধরে নাই। তারপরেও কেন আপনি 
এখানে কেন নামলেন এখানে কেন এমন করলেন বলেন ত একটু দেখি। 
মুআজ্জাজ হাজিরিন বিষয় টা একটু চিন্তা করে দেখি জিজ্ঞেস করেতেছে 
কেন এমন করলেন এখানে ত প্রস্রাব করেন নাই।একটা নির্ধারিত 
জায়গাতে গিয়ে বসলেন আবার এখানে প্রস্রাবের বাহানা করলেন। আবার 
উঠে আসলেন মনে হয় যেন টিলা নিয়ে হাঠাচলা করছেন। কেন এমন 
একটা কৌশল অবলম্বন করলেন বলেন ত দেখি। ত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর 
রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন আমি যখন 
নবির সাথে সেই বিধায় হজের সফরে ছিলাম তখন নবি করিম ছল্লালহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় এই জায়গাতে বসে নবি 
ছল্লালহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব করছিলেন।এই জায়গাতে বসে নবি 
করিম ছল্লালহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব করেছিলেন। এই জায়গাটা 
হলো সে-ই জায়গা যেখানে বসে নবি করিম ছন্লালহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বসে প্রস্রাব করছিলেন।আমি যতবারই সফরে এই রাস্তা দিয়ে গিয়েছি 
আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বলেন আমি প্রতিবারই 
এইখানে প্রস্রাব করেছি।যদি প্রস্রাব হয়ে থাকে তাহলে প্রস্রাব করেছি তা না 
হয় এই ভাবেই প্রস্রাবের একটা বাহানা করেছি।কেন করি আমার মাহবুব 
আমার নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ছল্লালহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই 


জায়গাতে থেমেছিলেন এই জায়গাতে প্রস্রাব করেছিলেন। আমার প্রস্রাব 
আসে নাই প্রস্রাবের বেগ ধরে নাই নবির সেই নমুনাটাকে অবলম্বন করে 
আমি সেই কাজটাকে করেছি।এটার নাম হলো ভালোভাসা। এটার নাম 
হলো.. ভালোভাসা।এজন্য ভালোভাসা দাবির জিনিস না ভালোবাসা হলো 
প্রমাণের জিনিস। এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু তাআ'লা 
আনহু দেখায় দিলেন এটার নাম হলো ভালোভাসা। আমার ভালোবাসার 
মানুষ এই জায়গাতে নেমে প্রস্রাব করছিল সুতরাং এই জায়গাতে আমার 
নামা এটা হলো আমার ভালোভাসা। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু 
তাআ'লা আনহু দেখায় দিছেন এটার নাম হলো ভালোভাসা।সাহাবায়ে 
কেরাম রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুম গণের প্রতিটা জায়গার মাঝে 
লম্বা সময় চলে যাবে সেখান আমরা সব জায়গাতে এটাই দেখতে পাবো 
প্রায় প্রত্যেক সাহাবায়ে কেরামের জীবনের মাঝে এমন কোনো ঘটনা 
ঘটছে যে তারা নবির এই ভাবে কি করেছেন? অনুসরণ করেছেন। নবি 
এতটুকু করেছেন ব্যস সাথে সাথেই এটা করছেন। রাসুলে করিম ছল্লালহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের প্রতিটা পরতে পরতে নিজের নবির 
অনুসরণটাকে নিয়ে আসা নবির সেই নমুনাটা নিয়ে আসা এটা ছিল 
সাহাবায়ে কেরামের মূল বৈশিষ্ট্য। হযরত ওমরে ফারুক রাদিআল্লাহু 
তাআ'লা আনহুর কথাই বলি হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু 
নবির একটা জিনিস নবি করছেন এর বিপরীত হবে এটা হতে পারে না। 
মসজিদে নববি সংস্কারের যে বিষয়গুলো আসছে নবির যুগে মসজিদে 
নববির সংস্কার যেটা হইছে এটাতো নবি তৈরি করছিলেন খেজুর গাছের 
ছাউনির দ্বারা খেজুর গাছের পাতার দ্বারা এইটাকে তৈরি করছিলেন। 
একটা পুরাতন গোরস্থান ছিল যেখানে মুশরিকদের কবর ছিল। এই 
জায়গাটা নবি করিম ছল্লালহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয় করে এরপর এই 
জায়গাতে কবরগুলোকে মাটির দ্বারা মিশাইয়া এরপর নবি করিম ছল্লালহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের সীমানা নির্ধারণ করছেন। এই সীমানার 
পাশে যে খেজুর গাছ গুলো ছিল এইগুলোকে রেখে দিছেন। মাঝখানে 
মাজখানে যে গাছগুলোকে রাখলে পিলার হিসেবে ব্যবহৃত হবে 
এইগুলোকে রেখে দিয়েছেন।এরপরে খেজুর গাছের পাতার দ্বারা উপরে 
ছাউনি দিছেন। আর সাইড দিয়া মাটির তৈরি ইট এইগুলিকে নবি করিম 
ছল্লালহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইখানে রাখছেন পাথরগুলিকে নবি করিম 
ছল্লালহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে রেখেছেন। এইভাবে মসজিদে 
নববি কে নবি করিম ছল্লালহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করেছিলেন? তৈরি 
করেছিলেন। তো নবির যুগে ত এই মসজিদ এইভাবেই চলে গিয়েছে।আবু 
বকর রাদিআল্লাহু আনহুর যুগে এটাকে খুব বেশি পরিমাণ সংস্কার করা 
যায়নি। খুব বেশি পরিমাণ তিনি এইদিকে খেয়াল করতে পারেন নাই। 
বিভিন্ন কাজে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুর খেলাফত কালটা চলে 
গিয়েছে। কিন্তু আবু বকর রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর খেলাফত কাল 
যখন অতিবাহিত হয়ে গেল।এখন আবু বকর রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু 


পর হজরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু খলিফাতুল 
মুসলিমিন। এখন হযরত ওমরে ফারুক রদিআল্লাহু আনহুর যুগে মসজিদে 
নববির সংস্কারের কাজ চলতেছে। এখন সংস্কারের কাজ চলার কারণে 
নবির যুগে ত চারদিক থেকে সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু তাআ'লা 
আনহুম গণের ঘর ছিল। এখন মসজিদে নববি কে বাড়াইতে গিয়ে সেই 
ঘরগুলিকে ভাঙ্গার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাই নবির স্ত্রীদের জন্য ঘর 
যেগুলো ছিল এগুলো পর্যন্ত ভাঙতে হইছে এইগুলিকে ভাইঙ্গা অঞ্চালাদা 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হইছে। অন্যান্য সাহাবাদের বাড়ি 
ঘরগুলোকেও ভেঙে ফেলা হয়েছে।মসজিদে নববিকে প্রসারিত করতে 
গিয়ে এই বাড়ি ঘরগুলোকে ভাঙতে হইছে। এখন মসজিদে নববি তে 
আসার জন্য নবির যুগে একটা রাস্তা ছিল। যেহেতু শহর বিস্তৃতময় হচ্ছে 
ওমর রাদিআল্লাহু আনহু তিনি একাধিক রাস্তা করলেন। এখন একটা 
রাস্তা করতে গিয়ে হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু যখন 
বিশিষ্ট একটা বাড়ি তৈরি করছিলেন। এই দোতলা বিশিষ্ট আব্বাস 
রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু যে বাড়িটা তৈরি করছিলেন, এই বাড়িটা 
তৈরি করার পরে দোতালাতে যারা বসবাস করবে তারা ত পানি ফেলবে। 
এজন্য সেই জিনিসগুলোকে ধৌত করার জন্য ধৌতের পর পানি ফেলার 
জন্য একটা নালা তৈরি করা দরকার এই নালাটা ওয়াল থেকে একটু দূরে 
হবে যাতে করে ওই পানিটা ওয়ালের মধ্যে না পড়ে আর ওই পানিটা যেন 
কারো গায়ের উপর না পড়ে এইজন্য এই নালাটাকে তৈরি করে পানি 
রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু 
যখন বাড়িটা তৈরি করছিলেন তখন এই বাড়ির আসেপাশে অন্য 
বাড়িগুলি ছিল না। যার কারণে ওই জায়গাতে পানি পড়তে কোথাও 
কোনো সমস্যা ছিল না। এখন যখন হযরত ওমরে ফারুক রাদিআল্লাহু 
তাআ'লা আনহু মসজিদে নববি সংস্করণের কাজ করলেন। কাজ করতে 
গিয়ে এখন রাস্তা নিলেন ওই বাড়িটার পাশ দিয়েই। এখন এই বাড়িটার 
পাশ দিয়ে যখন তিনি এই রাস্তাটা নিলেন রাস্তাটা নেওয়ার কারণে এখন 
দোতালার এই পানি পড়ার জন্য যে নালাটা এখন রাস্তার উপরে চলে 
আসছে। এই নালাটা যখন রাস্তার উপরে চলে আসছে।কিন্ত এঅবস্থায় 
রাস্তার কাজ ত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একদিন হযরত ওমর ফারুক 
রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু শুক্রবার জুমার নামাজ পড়াবেন জুমার 
নামাজ পড়ানোর পূর্ব মূহুর্তে (আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বাইরে 
কোথাও ছিলেন)এমতাবস্থায় তিনি যখন বাড়ি থেকে আসতেছিলেন 
এমতাবস্থায় দোতলাতে মহিলারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস ধৌত করার 
পরে পানিটা যখন ফেলতে গেছে এই টাইমটার মধ্যে হযরত ওমর এই 
জায়গাটাতে দাড়ানো ওমরের গায়ের মধ্যে ময়লা পানিটা পড়ে গেছে। 
বাংলাতে বলে যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়।পড়বি ত পড়বিই 
মালির গাড়ে পড়ছে। জেলখানা থেকে পালাইয়া যাইব এখন আন্য কারো 
ঘাড়ে না পইরা কার ঘাড়ে পড়ছে মালির ঘাড়ে পড়ছে। এখত ত ধরা পড়বে 


এটাই ত স্বাভাবিক। এখন হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু তাআ'লা 
আনহুর গায়ের মধ্যে পানি পড়ে গেছে। তো হযরত ওমরে ফারুক 
রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর গায়ের মধ্যে পানি পড়ছে দোতলার সেই 
নালার পানি। হযরত ওমরে ফারুক রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু কাপড় 
পরিবর্তন করে জুমার নামাজের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে আজকে 
থেকে এই রাস্তার ধারে যাদের দোতলা বাড়ি আছে এই বাড়ির যে নালা 
গুলো আছে যার পানি আইসা রাস্তাতে পড়ে এইসব গুলিকে ভেঙে ফেল। 
ওনি মসজিদে নববি তে ঘোষণা দিয়ে দিলেন। এখন মসজিদে নববি তে 
তিনি যখন এই ঘোষণা দিয়ে দিলেন ঘোষণা দিয়ে দেয়ার পর সেনাবাহিনী 
কর্মীবাহিনী যেটা ছিল তারা সবগুলিকে ভেঙে ফেলেছিল। সেই হিসেবে 
আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর বাড়ির সেই নালাটাকেও ভাঙ্গা 
হয়েছে।তো নালাটা যখন ভাঙা হয়েছে পরিবারের মানুষ তখন কিছু বলে 
নাই।ওমরের নির্দেশ।বিকাল গড়িয়ে যখন সন্ধ্যা হলো সন্ধ্যার হযরত 
আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু আইসা এখানে উপস্থিত। তো 
আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু যখন বাড়িতে আসলেন, বাড়িতে 
আসার পরে পরিবারের মানুষ গুলো আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআ'লা 
আননহুর কাছে অভিযোগ দিল আজকে ত এমন একটা ঘটনা ঘটছে। আর 
এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ওমর নির্দেশ দিয়েছেন যেন এই 
নালাগুলিকে ভেঙে দেয়া হয়। এই হিসেবে আমাদেরটাও ভাঙা হয়েছে। 
এখন এই ভাঙা নালাটাকে নিয়া আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনন 
তিনি চলে গেলেন ওমরের কাছে। ওমরের কাছে গেলেন। ওমর 
রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর কাছে গিয়ে বলছেন তুমি কি জান এই 
নালাটা কে লাগিয়েছিল। আজ এইখানে মসজিদে নববি সম্প্রসারণের 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে এইখানে রাস্তা তৈরি 
হয়েছ।রাস্তা তৈরি হওয়ার পূর্বে আমার এই বাড়ি ছিল। এই বাড়ি দোতলা 
বিশিষ্ট ছিল। এই উপরের মানুষগুলোর ব্যবহৃত পানি কোথায় পড়বে নবি 
সেইটা দাড়ায় থাইকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর নবি সেই কাজ করতে 
নিজ হাতে এই নালাটাকে লাগিয়েছেন। তাহলে নবির হাতের লাগানো সেই 
নালা ।এটা নবি নিজে দাঁড়াইয়া থাইকা মাটিতে থাইকা চাচা আমি আব্বাস 
চাচা নবি আমার ভাতিজা নবি ত নবিই সম্পর্ক ছিল এমন।তাই 
এমতাবস্থায় নবি এই কাজটাকে করে দিয়েছিলেন।নবি নিজ হাতে যেই 
নালাটাকে লাগাইছিল আজ তুমি সেটাকে ভেঙে দিলে। যখন ওমরে 
ফারুক রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর কাছে এই কথাটা বলল ওমরে 
ফারুক রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর কাছে অভিযোগ ভিন্ন কারণে নবির 
হাতের একটা স্মৃতি এখানে ছিল। নবির ভালোভাসার কারণে তিনি গিয়ে 
এটা বলছেন। খলিফাতুল মুসলিমীন ওমরে বিপক্ষে অভিযোগ না। বরং 
নবির রেখে যাওয়া একটা স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য আব্বাস রাদিআল্লাহু 
আনহু এই কথাগুলিকে বললেন। অপরদিকে হযরত ওমরে ফারুক 
রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন, আমার নবি যে 
কাজটা করছেন, আমার ভালোভাসার মানুষ যে কাজটা করছেন, আমার 


সায়্যিদ, আমার আকা নবি করিম ছল্লালহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে 
কাজটা করছেন এর বিপরীত একটা কাজ হয়ে গেছে এটাতো আশেকের 
কাজ হতে পারে না। এটাতো প্রেমিকের কোনো কাজ হতে পারে না। 
সুতরাং আমার এই কাজটা উচিত হয় নাই।তাই হযরত ওমরে ফারুক 
রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু এই ভাঙা নালাটাকে নিয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে 
দৌড়ে সেই নির্ধারিত জায়গায় চলে আসলেন। সেখানে এসে, আব্বাস 
রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুকে সাথে নিয়ে আসলেন। আসার পর তিনি 
চঙ্গকে ব্যবহার করেন নাই। অন্য কোনো শ্রমিকরে ব্যবহার করেন নাই 
আব্বাসকে বললেন ইয়া আব্বাস আমি এইখানে বসতেছি তুমি আমার 
কাধের উপরে পা রাখো। কাধের উপরে দাঁড়াইয়া নিজ হাতে তুমি সেই 
নালাটাকে লাগিয়ে দেও।আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বলতেছেন 
খলিফাতুল মুসলিমীন ওমর তুমি ত আমাদের একজন রাষ্ট্রপতি। হয়তো 
তুমি জানতে না হয়তো এই কাজটা করা হয়ে গেছে। কিন্তু এইটা আমি 
অন্য বিকল্পের মাধ্যমে করে দিচ্ছি। তোমার পক্ষে এটা সম্ভব না আর 
আমিও তোমার কাঁধে গিয়ে দাড়াবো এটাও সম্ভব না। সুতরাং অন্য কারো 
মাধ্যমে এই কাজটিকে করায় দিতেছি।ওমর বললেন না না এটা হতে পারে 
না। আমার নবি যে কাজটা করছিল, আমার জানা ছিল না আমি সেই 
কাজটাকে ভেঙে ফেলেছি।সুতরাং এটার শাস্তি হলো এটা আমি 
খলিফাতুল মুসলিমীন এটা দেখা হবে নবির একজন আশেক হিসেবে 
আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি আমার কাধের উপরে তোমার দাড়াইতেই 
হইবে এবং সেই দাড়ানো অবস্থায় তুমি সেটাকে ঠিক করবে।এটার নাম 
ভালোভাসা। এটার নাম.....ভালোবাসা। এখন হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু 
তাআ'লা আনহু এই কাধের উপরে ওইঠা এইটাকে লাগাইছেন আর 
হযরতে ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু এই রাস্তাটাকে বিকল্প 
দিক থেকে নিয়ে গেলেন। উনার খেলাফত কালে এটাকে এই আবস্থাতেই 
রেখে দিলেন। নবি করছেন এর বিপরীত করা যায় না।নবি করছেন এর 
বিপরীত করা যাবে না।ব্যস রাস্তা পরিবর্তন করে দিলেন। পরবর্তীতে 
ওসমানে গণি রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর যুগে মসজিদে নববির আরো 
সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিল। তখন এই বাড়িগুলিকে সব ভাঙা হল। 
মসজিদের স্বার্থে মসজিদের প্রয়োজনে এইগুলিকে ভেঙে পরবর্তীতে 
মসজিদের সংস্কার করা হলো। এখন ত সেই জায়গাতে আমরা পাব না 
নবি কোথায় ছিলেন। কোন ঘরটাতে থাকতেন। কোন ঘরটা উম্মে সালমার 
ঘর, কোনটা মায়মুনার ঘর, কোনটা সাউদার ঘর,কোনটা হাফসার ঘর 
এখন এইটা আর আমরা বলতে পারবো না।ওইতো যে ঘরটা আবু বকরের 
যেটার দরজাটাকে শুধু বাকি রাখা হয়েছিল। এখন আর বলতে পারবনা। 
সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু জীবনের প্রতিটা পরতে 
পরতে নবির ভালোবাসার বিষয়চা প্রকাশ করছেন। একবারের ঘটনা 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু রাসুল 
মসজিদের মধ্যে বয়ানে বসে গেছেন। নবি যখন বয়ানে বসে গেছেন সেদিন 
উপচে পড়া মসজিদে নববি তে ভীড়। মসজিদে নববি হলো সেই খেজুর 


গাছের পাতার দ্বারা তৈরি করা।এটা ত ছোট্ট একটা মসজিদ। বেশি উচু না 
দরজা জানালা পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই।যার জন্য, প্রচন্ড রৌদ্র, নবি বয়ানে 
বসে গেছেন। সাহাবায়ে কেরাম যারা বসার ত বসলেন, যারা বসার জায়গা 
পান নাই তারা মসজিদের ওয়ালের পাশে দাড়ায় রইছেন।তো উনারা যখন 
এইখানে দাড়ায় রইছেন এমতাবস্থার ভিতরে রাসুল মসজিদের মিম্বারের 
মধ্যে বসা দূর থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আসতে বিলম্ব করেছিলেন, 
আসতে বিলম্ব হয়েছিল।তো এই যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের আসতে 
বিলম্ব হয়েছিল।তো এমতাবস্থার ভিতরে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়েছেন। 
উনার বাড়িটা ছিল একটু দুরে ।যে জায়গাতে বসে বয়ান করতেছিলেন 
সেখান থেকে দেখা যায় আব্দুল্লাহকে যে আব্দুল্লাহ আসতেছে,আব্দুল্লাহ 
আসতেছে।নবি দেখতেছেন।এমতাবস্থার ভিতরে আব্দুল্লাহ প্রচন্ড রৌদ্রের 
ভিতরে, মরুভূমি সেই উত্তপ্ত বালু গরম হয়ে গেছে। আবার সূর্যের প্রখরতা 
এর মাঝে আব্দুলাহ হেটে আসতেছে।তো এখন নবি মসজিদে নববি তে 
বসে বয়ান করতেছেন।আর এমতাবস্থার ভিতরে কিছু সাহাবায়ে কেরাম ত 
চারদিক থেকে দাড়ানো। তাই, নবি করিম ছল্লালহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হঠাৎ করে বলে ফেললেন ইজলিছু (আরবি)।বসে যাও বসে যাও বসে 
ESA OU BE BG তো যখন নবি করিম 
ছল্লালহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে ফেললেন বসে যাও, উদ্দেশ্য ত ছিল 
কারা?যারা মসজিদের সাইডে দাড়ানো আছে। কিন্তু দেখা গেল, প্রচন্ড 
রৌদ্রের ভিতরে উত্তপ্ত মরুভমির বালুতে আব্দুল্লাহ বসে পড়ল।নবি 
দেখলেন কথা বললেন না, নবি কোনো কথায় বললেন না। নবি আলোচনা 
শেষ করলেন এরপরে যখন আব্দুল্লাহ ওঠে আসলো। গরমের কারণে 
আব্দুল্লাহর চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেছে। চেহরার রঙ পরিবর্তন হয়ে 
গেছে দীর্ঘ সময় রৌদ্রতে বসা, মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর মধ্যে বইসা রইছেন। 
এই অবস্থার মধ্যে আব্দুল্লাহ চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তিনি নবির 
কাছে আসার পর নবি করিম ছন্লালহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ত 
গভীর একটা সম্পর্ক ছিল এগারো বারো বছর বয়সের মধ্যে আব্দুল্লাহ 
এসেছিল নবির কাছে। একদম ইন্তেকাল পর্যন্ত ছিলেন নবির কাছে।যখন 
নবি করিম ছল্লালহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরের দরজা সকলের জন্য 
বন্ধ হয়ে যেত।যে এখন আর নবির সাথে দেখা করা যাবে না। নবির সাথে 
এখন কথা বলা যাইত না ওই সময়টার ভিতরে ঘরের মাঝে আব্দুল্লাহ 
থাকত। তো এখন কতটুকু নবির সাথে ভালোবাসা হইলে ওই সময়ের মধ্যে 
যে সবার জন্য দরজা বন্ধ কেউ দেখা করতে পারবে না, তখন ওই ঘরটার 
মধ্যে আব্দুল্লাহ থাকত। তো এখন বোঝা গেল নবির সাথে আব্দুল্লাহর 
সম্পর্কটা কেমন ছিল। নবির সাথে কত একটা গভীর সম্পর্ক থাকার 
কারণে নবি ওই সময়টার মধ্যে ঘরে রাইখা দেন।যে সময়টার নবির সাথে 
কি ছিল কারো সাথে দেখার ব্যবস্থা ছিল না।আবু মুসা আশআরী 
রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বলেন আমি দীর্ঘ চারমাস পর্যন্ত দীর্ঘ চারমাস 
পর্যন্ত আমি বুঝতেই পারি নাই নবিআব্দুল্লাহ আলাদা বংশের মানুষ না 
নবি পরিবারের একটা সদস্য আব্দুল্লাহ আমি এটা বুঝতেই পারি নাই। 


কারণ নবির সাথে এত লাগালাগি ভাবে আব্দুল্লাহ থাকতেন নবি যেখানেই 
যাইতেন সেখানেই আব্দুল্লাহ , নবির পাশাপাশি হলো আব্দুল্লাহ। নবি 
যেইভাবে হাটতেন আব্দুল্লাহ সেইভাবেই হাটতেন,নবি যেইভাবে কথা 
বলতেন আব্দুল্লাহ এভাবেই কথা বলতেন।নবি যা যা পছন্দ করতেন 
আব্দুল্লাহ এই কাজটাই করতেন। নবির ইন্তেকালের পরে যখন সাহাবায়ে 
কেরাম রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর হৃদয়ের মাঝে যখন নবির 
ভালোবাসার আগুন মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠত।যে আচ্ছা নবিকে ত এখন 
দেখতাছি না নবি ত এখন নাই, নবি ত এখন চলে গেছেন আচ্ছা নবির যদি 
কথাটা শুনতে পাইতাম তাহলে ভালোবাসার আগুনটাকে মেটানো যাইত। 
সাহাবারা ছুটে চলে যাইত আব্দুল্লাহর কাছে। আব্দুল্লাহ আরবি (কাল্লিম 
মাআনা)।আব্দুল্লাহ একটু কথা বলতো আমাদের সামনে । আব্দুল্লাহ 
জিজ্ঞেস করতেন কেন কেন কেন? বলতেন যে তোমার কথাটা হলো নবির 
কথার ধরণ।তাই তোমার কথার আওয়াজ তোমার কথার ধরণ শুনে নবির 
সেই ভালোবাসার আগুনটাকে একটু নিভানোর জন্য। বলে ফেলতেন 
(ইমশি আলাইনা)। আব্দুল্লাহ একটু চলনা আমাদের সামনে। একটু 
হাটনারে আমাদের সামনে।আব্দুল্লাহ বলতেন কেন রে। তো বলতো যে 
তোমার চলার ধরণটা হলো নবির চলার ধরণের মতো। তাই তোমার 
হাটাটাকে দেইখা নবির সেই হাটার স্মৃতির কথা, ভালোবাসার আগুনটাকে 
নিভানোর জন্য চেষ্টা করতাম। ভালোভাসা মিটিয়ে দেয়ার নাম। 
ভালোভাসা মিটিয়ে দেয়ার নাম। সেখানে যেই ভালোবাসার ভিতরে পাওয়া 
না পাওয়ার স্বার্থ থেকে যায়, সেই ভালোবাসা কখনো টিকে না। 
ভালোবাসার ক্ষেত্রে হিসাব করতে নেই কি পাইলাম এটার হিসাব নাই। 
কতটুকু দিতে পারলাম এটা হলো নীতি। কতটুকু দিতে পারলাম এটা হলো 
নীতি। যে আমার পক্ষ থেকে কতটুকু পারলাম এটাই হলো নীতি। কি 
পাইলাম এটা যে তালাশ করতে যাবে,সে কোনো দিন ভালোভাসতে পারবে 
না। সে ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যাবে। সে ভালোবাসা কোনোদিন টিকবে না। 
তাইলে আমি কি পাইলাম, আমি কি পাইলাম এটার হিসাব যারা করে তারা 
কোনো দিন ভালোবাসতে পারে না। আমি কতটুকু দিতে পারলাম এটা 
ভালোবাসা ধরণ।ওই ভালোবাসা টা টিকে থাকে।তো এখন আব্দুল্লাহর 
ধরণটা চিন্তা কইরা দেখি যে কি হইছে আব্দুল্লাহর আব্দুল্লাহর অবস্থাটা কি 
সবকিছু থেকে ভিন্ন রকম হলো আব্দুল্লাহ। সবকিছুকে উজাড় করে দিছেন 
সবকিছুকে উজাড় করে দিছেন। জীবনের কিছুই রাখে নাই আব্দুল্লাহ। 
কিছুই রাখে নাই আব্দুল্লাহ। নিজেকে এইভাবেই মিটায় দিছেন নবি করিম 
ছল্লালহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে। তো এখন এই আব্দুল্লাহ যখন 
নবির কাছে আসলেন নবি তো আব্দুল্লাহকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছেন। 
চেহারা লাল শরীর ভিন্ন রকম। নবির থেকে একটু দূরে আব্দুল্লাহর চেহারা 
ভিন্নরকম।তাই রাসুল জিজ্ঞেস করলেন, আব্দুল্লাহ আমি ত তোমাকে 
ওইখানে বসার কথা বলি নাই। আমি যখন বলেছিলাম ইজলিছুবসে যাও 
বসে যাও বসে যাও এটাতো তোমাকে লক্ষ্য করে বলি নাই। বরং আমার 
উদ্দেশ্য ছিল যে এটা যারা মসজিদে নববির পাশে দাড়ানো আছে যারা 


বসতে পারছেনা তাদেরকে বলেছিলাম তোমরা বসে যাও এরা ত ছিল 
আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তুমি ত সেই জায়গাতে বসে গেলে করণটা কি। 
আব্দুল্লাহ বলল আমার নবি আমার মাহবুব জবান থেকে একটা আওয়াজ 
আসছে বসে যাও। এই শব্দ টা উচ্চারিত হবে আর আমি আব্দুল্লাহর পা 
সামনের দিকে চলবে এটাতো কখনো হতে পারবে না। 


